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আল  কুরআেনর  আেলােক  উদ্বুদ্ধ  মানুষ  জ্ঞান  ও  পিরিচিতিবদ্যা (Epistemology) এবং  অস্িতত্বিবদ্যার (Ontology) দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ঐশী
প্রত্যােদেশর (ওহী) স্বচ্ছ আয়নায় িনেজর অস্িতত্ব ও সত্তােক অনুসন্ধান কের। তার আত্মপিরিচিতর শুরু ‘আল্লাহ্ েথেক’ এবং েশষ হেলা‘আল্লাহ্য়’।
তার  যাত্রার  উদ্েদশ্যও  হেলা  আল্লাহর  সােথ  সাক্ষাৎ  লাভ  এ  অর্েথ  েয,  এ  ধরেনর  মানুষ  ঐশী  প্রকৃিত,   একত্ববাদী  প্রবণতা  ও  স্বর্গীয়  সত্তার
অিধকারী।  তাই  কুরআনী  মানুষ  েখাদা  প্রত্যাশী  ও  ঐশী  িচন্তার  অিধকারী  জীিবত  সত্তা  এবং  সৃষ্িটগত  (তাকভীনী  বা  বাধ্যতামূলকভােব)  ও  িবধানগত
(তাশিরয়ী  বা  স্বাধীনভােব)  উভয়  ক্েষত্ের  সত্তাগত  পূর্ণতাকামী  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী।  েস  অভ্যন্তরীণ  ও  বিহর্জগতেক  একই  সঙ্েগ  পর্যায়ক্রেম
িনেজর মধ্েয প্রিতফিলত কের। কারণ, েস আল্লাহর খিলফা (প্রিতিনিধ), ঐশী আমানেতর রক্ষক এবং ঐশী েসৗন্দর্য ও শক্িতমত্তার নামেক ধারণ ও বহন কের।
তাই  েস  েশষ  নবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  শরীয়েতর  রশ্িমেত  িনেজেক  আেলািকত  কের  ও  সকল  অন্ধকার  েথেক  িনেজেক  সংরক্িষত  রােখ।  েস  ওহী  ও
বুদ্িধবৃত্িতর অনুেমািদত পেথ সার্বক্ষিণকভােব িনেজেক গঠেনর পেথ িনেয়ািজত রােখ যােত ঐশী চিরত্র ও কুরআনী ৈবিশষ্ট্েয িনেজেক অলংকৃত করেত

পাের।
এ ধরেনর মানুষ িচন্তাপ্রবণ,  বুদ্িধিনর্ভর,  আত্মসেচতন,  আত্মগিঠত,  িচরন্তন পিবত্র জীবেনর অিধকারী,  স্রষ্টার উপাসক ও তাঁর প্রিত িনেবিদত, 

সিঠক জ্ঞােনর অিধকারী,  সৎ,  উপযুক্ত, কর্মশীল এবং ব্যক্িতগত, পািরবািরক ও সামািজক ক্েষত্েরর সকল িদেক ভারসাম্য রক্ষাকারী।
আেলাচ্য প্রবন্ধিট কুরআেনর দৃষ্িটেত মানুেষর সত্তাগত পিরচয় তুেল ধেরেছ, এ ধরেনর মানুেষর

প্রকৃত ৈবিশষ্ট্য ও তার েকন্দ্রীয় কাঠােমােক কুরআন ও হাদীেসর িভত্িতেত তুেল ধরার েচষ্টা কেরেছ
যােত কের মানুেষর পিরচয়, পূর্ণতাকািমতা, ৈনিতকতা ও প্রিশক্ষণসহ িবিভন্ন ক্েষত্ের িবেশষ

িদকসমূহ ওহীর আেলােক সকেলর সামেন স্পষ্ট হয় এবং তার িভত্িতেত সেচতন ও দািয়ত্বেবাধ
সম্পন্ন মানুষ সর্েবাত্তম সৃষ্িট ব্যবস্থায় তার প্রকৃত অবস্থান ও পথ খুঁেজ পায় ও িনেজেক েসভােব

আেলািকত করেত পাের ।
ভূিমকা

কুরআনী িচন্তাধারা অনুসাের মানুষ শারীিরক ও আত্িমক উভয় িদক িদেয় সর্েবাত্তম আকৃিত ও গঠেন সৃষ্ট। (সূরা তীন : ৪) স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর ঐশী
হােত (সূরা সাদ : ৭৫) তার রূপ িদেয়েছন যােত েস তাঁর সকল েসৗন্দর্য ও শক্িতমত্তার নাম ও গুণবাচক ৈবিশষ্ট্য ধারণ করেত পাের। মানুষ ব্যতীত সকল
সৃষ্িট, েযমন স্থায়ী ও অস্থায়ী জগৎ (পরজগৎ ও ইহজগৎ), েফেরশতা ও বস্তুজগৎ, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সকল িকছু তার (মানুেষর) উদ্েদশ্েয সৃষ্িট করা
হেয়েছ। প্রকৃিত ও অিত প্রাকৃিতক, ইন্দ্িরয় ও অতীন্দ্িরয়, বস্তু ও অবস্তু জগেতর প্রিতফলন তার মধ্েয ঘেটেছ। তুচ্ছ কাদা মািট েথেক ঐশী আত্মার
সমন্বয় মানুেষর অস্িতত্েব ঘেটেছ। আল্লাহ্ বেলন : ‘অতঃপর যখন তার গঠন কার্য সুসম্পন্ন কির তখন িনেজর আত্মা েথেক তােত ফুঁেক েদই’ (সূরা িহজর :
২৯  ও  সূরা সাদ :  ৭২)  যােত মানুষ তার সত্তাগত পূর্ণতায় েপৗঁছার মাধ্যেম ঐশী সত্য ও  বাস্তবতােক ধারেণর েযাগ্যতা লাভ কের। এরূপ ঐশী সম্পদ
লােভর কারেণ মানুষ সৃষ্িটর মধ্েয অপ্রিতদ্বন্দ্বী এক অবস্থােন েপৗঁছায়। তখন েস সৃষ্টজগেতর সকল রহস্য অনুধাবন ও সকল নাম আল্লাহর িনকট েথেক
িশক্ষা লাভ কের- ‘িতিন আদমেক সকল নাম িশক্ষা দান করেলন।’ (সূরা বাকারা : ৩১)। মানুষ একিদেক ওহীর মাধ্যেম তার অস্িতত্েবর রূপেক িচনেত পাের

অন্যিদেক এমন এক প্রকৃিতর
(িফতরােতর) অিধকারী যা অদ্িবতীয় ও অপিরবর্তনীয় ৈবিশষ্ট্যসম্পন্ন । এ দুই ব্যিতক্রমী ও অিত

প্রাকৃিতক সম্পদ েকবল মানুষেকই েদয়া হেয়েছ । কুরআন মানুষেক আল্লাহর প্রিতিনিধ ও তার
আমানেতর সংরক্ষক িহসােব পিরিচত কিরেয়েছ যােত মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদােক যথার্থ ও

গভীরভােব অনুধাবন কের । পিবত্র কুরআন মানব-পিরিচিত ও মানুষ ৈতিরর পূর্ণতম গ্রন্থ যা
সর্েবাত্তম সৃষ্িটকর্তার পক্ষ েথেক সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেক (সূরা মুিমনূন : ১৪) ব্যাখ্যা করা, িশক্ষা দান ও

প্রিশক্িষত করার সর্েবাত্তম বাণী (সূরা যুমার : ২৩) িনেয় অবতীর্ণ হেয়েছ । এ গ্রন্েথ সর্বােপক্ষা সুদৃঢ়
পথিনর্েদশনা (সূরা বিন ইসরাইল : ৯) সুন্দরতম গঠেনর সৃষ্িটর জন্য বর্িণত হেয়েছ । এ মানুেষর

মধ্েয েযমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন িবষয় (পিবত্র কুরআেনর মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়ােতর
ন্যায়) রেয়েছ েতমিন তার মধ্েয অস্পষ্ট িবিভন্ন রূপ ব্যাখ্যামূলক ৈবিশষ্ট্যও (কুরআেনর মুতাশািবহ

আয়ােতর ন্যায়) রেয়েছ। মানুেষর অস্িতত্েবর প্রাকৃিতক ও প্রবৃত্িতগত (ৈজিবক) িদক যা তার অস্পষ্ট
 

ও িবিভন্ন রূপ ব্যাখ্যাকারী িদক তােক তার অস্িতত্েবর সুদৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ঐশী প্রকৃিতর মাধ্যেম ব্যাখ্যা



করেত হেব যােত ওহীর িভত্িতেত মানুষেক েচনার ক্েষত্ের েকােনা রূপ শূন্যতা, অস্পষ্টতা ও ঘাটিত
না থােক । মানুষ কুরআেনর আেলােত তার করণীয় ও বর্জনীয় িবষয়েক জানেব এবং তার সত্তাগত

রূপ ওহীর মধ্েয অনুসন্ধান করেব । কারণ, মানুেষর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্িযক ব্যাখ্যা কুরআেনর আেলায় বাস্তবরূেপ আিবর্ভূত হয়।’১
মানুেষর পিরবর্তন,  প্রিশক্ষণ,  িশক্ষা ও পূর্ণতার উপকরণসমূহ সম্পর্েক জানেত চাইেল মানুেষর

সত্তাগত পিরচয় ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্েক জানেত হেব । কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না জানব েয,
মানুষ কী এবং তার অস্িতত্ব ও সত্তাগত পিরচয় কী, ততক্ষণ তার িশক্ষা,  প্রিশক্ষণ,  দৃষ্িটভঙ্িগ,  প্রবণতা

ইত্যািদর প্রকৃিত ও ধরন িনর্ধারেণ সক্ষম হেবা না । েমাট কথা, মানুেষর জ্ঞান, কর্ম ও ব্যবহািরক
িবকাশ ও আত্মগঠেনর জন্য তার পিরচয় লাভ অপিরহার্য । বর্তমান পৃিথবীেত িশক্ষা ও প্রিশক্ষেণর
ক্েষত্ের েয িবিভন্নতা (িচন্তাগত, কাঠােমাগত ও পিরকল্পনাগত রূেপ) লক্ষ্য করা যায় তার মূেল

রেয়েছ মানুষ সম্পর্েক প্রত্েযক িচন্তাধারার িনজস্ব দৃষ্িটভঙ্িগ। তাই এক্েষত্ের সর্েবাত্তম হেলা মানুেষর
পিরচয়েক তার সৃষ্িটকর্তার বাণী েথেক উদ্ঘাটন করা । এ উদ্েদশ্েযই মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিত

িবশ্বাসীেদর উদ্েদেশ বেলেছন : ‘েহ যারা ঈমান এেনেছা! েতামােদর িনেজেদর (সম্পর্েক জানা ও
আত্মগঠেনর) দািয়ত্ব েতামােদর ওপরই ন্যস্ত’ (সূরা মােয়দা : ১০৫)। অর্থাৎ েতামােদর

অস্িতত্েবর গভীের অনুসন্ধান কর এবং িনেজেদর সম্পর্েক জ্ঞানগত ধারণা অর্জন ও অন্তর্দৃষ্িট িদেয়
স্বীয় বাস্তব রূপেক দর্শন কর যােত েতামােদর সিঠক দািয়ত্ব সম্পর্েক অবিহত হেত পার । এ

কারেণই েকােনা েকােনা মনীষী বেলেছন : ‘আত্মপিরিচিত সবেচেয় কল্যাণকর জ্ঞান।’২ পূর্ণতা ও
িবকাশ লাভ এবং আত্মপিরশুদ্িধর পথেক মসৃণ করার উপকরণ হেলা আত্মপিরিচিত । আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমুলীর ভাষায় :

‘এ জ্ঞান (আত্মপিরিচিতর জ্ঞান) একিদেক িচন্তাগত ও তাত্ত্িবকভােব বুদ্িধবৃত্িতেক পিরশুদ্ধ
কের অন্যিদেক ব্যবহািরক ক্েষত্েরও বুদ্িধবৃত্িতেক পিরশুদ্ধতা দান কের।’৩

অতএব, মানুেষর সর্েবাত্তম পিরচয় দানকারী হেলা পিবত্র কুরআন এবং তার সর্েবাত্তম প্রিশক্ষক ও
পূর্ণতা িবধায়ক হেলা ‘পূর্ণ মানব’ িযিন ঐশী প্রিশক্ষেণ প্রিশক্িষত । যিদ মানুষ িনর্বাক কুরআন (ঐশী

গ্রন্থ) এবং সবাক কুরআেনর (পূর্ণ মানব) মাধ্যেম িনেজেক িচেন ও তােদর িনর্েদিশত পেথ চেল
তেব সাফল্য ও েসৗভাগ্য লাভ করেব । কারণ, পিবত্র কুরআন ও পূর্ণ মানব (ইনসােন কােমল)

মানুেষর পূর্ণতা ও িবকােশর সহেযাগী (প্রভাবক) ও প্রিতবন্ধক উপাদানসমূহ,  তার উত্থান ও পতন
এবং পথপ্রাপ্িত ও িবচ্যুিতর কারণসমূহেক সর্েবাত্তমরূেপ বর্ণনা কেরেছ।

কুরআনী পিরচেয় মানুষ হেলা ঐশী িচন্তাশীল জীবন্ত সত্তা । আেরা যথার্থভােব বলা যায় েয, েস
হেলা েখাদাকাঙ্ক্ষী বুদ্িধবৃত্িতসম্পন্ন (িচন্তাশীল) প্রাণী । আল্লামা জাওয়াদী আমুলী মানুষ সম্পর্িকত

তাঁর এ সংজ্ঞােক ব্যাখ্যা কের বেলেছন এভােব : ‘এ সংজ্ঞার িভত্িতেত মানুেষর জািত (Genus)
হেলা বুদ্িধবৃত্িতসম্পন্ন প্রাণী (যিদও প্রচিলত সংজ্ঞায় মানুেষর জািত ‘প্রাণী’ এবং উপজািত বা

 Species ‘বুদ্িধবৃত্িতসম্পন্ন বা িচন্তাশীল সত্তা’ ধরা হেয় থােক;  িকন্তু এ সংজ্ঞায় এ দুিট জািতর
অন্তর্ভুক্ত গণ্য হেয়েছ) যার মধ্েয মানুষ,   স্েবচ্ছায় চলনশক্িতর অিধকারী প্রাণীসমূহ ও উদ্িভদ এ িতন

সত্তার সমন্বয় ঘেটেছ । এ সংজ্ঞায় মানুেষর উপজািত হেলা ‘েখাদাকাঙ্ক্ষী বা প্রত্যাশী’ অর্থাৎ তার
মধ্েয (সত্তায়) েখাদা পিরিচিত ও েখাদার মধ্েয িবলীন হওয়ার ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ যা তােক

েখাদাপ্েরিমেক পিরণত কেরেছ । পিবত্র কুরআন বুদ্িধবৃত্িতেক মানুেষর চূড়ান্ত ও পার্থক্যকারী ৈবিশষ্ট্য
বেল মেন কের না যিদও তার জন্য এ ৈবিশষ্ট্যিট অপিরহার্য িকন্তু তা মানুেষর জন্য যেথষ্ট নয়।
কারণ, েকােনা মানুষ যিদ রাজৈনিতক,  প্রযুক্িতগত কলা-েকৗশল ও অন্যান্য ক্েষত্ের ৈশল্িপক ও

সৃষ্িটশীল প্রিতভার অিধকারী হয়,  িকন্তু তার এ জ্ঞান ও বুদ্িধবৃত্িতক েযাগ্যতা তার প্রবৃত্িতর েসবায় রত
হয় তেব েস (হয়) চতুষ্পদ িনরীহ প্রাণী, (অথবা) চতুষ্পদ িহংস্র প্রাণী অথবা প্রাণীরূপী শয়তান (এ

অবস্থায় েস প্রাণী েথেকও িনকৃষ্ট ও িনকৃষ্টতম সৃষ্িট)। সুতরাং সাধারণত েয মানুষেক বুদ্িধবৃত্িতসম্পন্ন
বা িচন্তাশীল প্রাণী িহসােব সংজ্ঞািয়ত করা হয় এ সংজ্ঞা এ দু’িট ৈবিশষ্ট্য একত্ের তার জািতর

 (Genus) অন্তর্ভুক্ত ও েখাদামুিখতা হেলা প্রকৃতপক্েষ অন্য উপজািত েথেক স্বতন্ত্রকারী ৈবিশষ্ট্য।‘৪
যিদ ইসলামী জ্ঞান িবদ্যার (Epistemology) দৃষ্িটেত মানুেষর প্রকৃত পিরচয় এিটই হয় তেব

েসক্েষত্ের তার িশক্ষা-প্রিশক্ষণ এবং পূর্ণতা ও িবকােশর পদ্ধিত যা তােক কল্যাণ,  সফলতা ও
েসৗভাগ্েযর িদেক িনেয় যােব তা িক িভন্নতর হেব ? কুরআেনর দৃষ্িটেত যিদও মানুষ আল্লাহর খিলফা,

ঐশী আমানেতর রক্ষক ও স্রষ্টার আত্মা েথেক জীবন লাভ কেরেছ,  িকন্তু এ ৈবিশষ্ট্যগুেলা তার



সত্তাগত নয়;  বরং স্রষ্টার ৈবিশষ্ট্েযর প্রিতফলক ও প্রকাশস্থল মাত্র । কুরআেনর আেলােক আেলািকত
মানুেষর অস্িতত্েবর স্বরূপ সম্পূর্ণরূেপ ঐশী এবং তােক েমৗিলক ৈবিশষ্ট্েযর- আল্লাহর সত্তােক

প্রকাশকারী- িবিকরণকারী এক সূর্য রূেপ িচত্রািয়ত করা যায়।
কুরআনী দৃষ্িটেত েখাদাকাঙ্ক্ষী িচন্তাশীল সত্তার ৈবিশষ্ট্যসমূহ

   ১. আল্লাহর প্রিতিনিধ (খিলফা)- (সূরা বাকারা : ৩১)
   ২. আল্লাহর আমানেতর রক্ষক- (সূরা আহযাব : ৭২)

   ৩. আল্লাহর িদেক যাত্রাশীল- (সূরা ইনিশকাক : ৬)
   ৪. এমন ঐশী প্রকৃিতর অিধকারী যা কখনই পিরবর্তনশীল নয়- (সূরা রূম : ৩০)

   ৫. স্বাধীনভােব তার পথ েবেছ িনেত পাের তাই েস দািয়ত্বশীল- (সূরা দাহর : ৩)
   ৬. মহান আল্লাহর েসৗন্দর্যময় ও শক্িতমত্তার সকল নাম তাঁর মধ্েয প্রকািশত হেয়েছ-

       (সূরা িহজর : ২৯ ও সূরা সাদ : ৭২)
   ৭. প্রিশক্ষণ ও িবকাশ লােভর েযাগ্যতাসম্পন্ন- (সূরা দাহর : ৩ ও সূরা জুমআ : ২)
   ৮. অস্িতত্ব ও সৃষ্িটগত মর্যাদা ও সম্মােনর অিধকারী- (সূরা বিন ইসরাইল : ৭০)
        ৯. িবশ্বেক তার পদানত করা হেয়েছ অর্থাৎ তার েসবায় িনেয়ািজত রেয়েছ (সূরা

    ইবরাহীম: ৩৩, সূরা নাহল : ১৪,  সূরা লুকমান : ২০,  সূরা জািসয়া : ১২ ও ...)
  ১০. েফেরশতাগণ তার জন্য িসজদারত- (সূরা বাকারা : ৩৪)

কুরআেনর আেলােক উদ্বুদ্ধ মানুষ হেলা স্রষ্টায় িবশ্বাসী,  নবুওয়ােতর িচন্তাধারায় পুষ্ট,  কুরআনমুখী,
িনষ্পাপ ইমামেক েকন্দ্র কের আবর্িতত,  আেখরােতর উদ্দীপনায় কাজ কের,  কুরআেনর িশক্ষায়

প্রিশক্িষত। এ মানুষ তার জীবন পদ্ধিতেত েয উপাদানগুেলা ব্যবহার কের ও েয ৈবিশষ্ট্যগুেলা অর্জন
করা িনেজর জন্য অপিরহার্য জ্ঞান কের তার একিট সংক্িষপ্ত িববরণ আমরা এখােন উপস্থাপন

করিছ।

কুরআেনর আেলােক মানুেষর মধ্েয িবদ্যমান ৈবিশষ্ট্যসমূহ
ধর্মীয় বুদ্িধবৃত্িত : মানুষ তার অস্িতত্েবর সত্তা ও সার িনর্যাস অর্থাৎ বুদ্িধবৃত্িত সম্পর্েক অবিহত এবং

এেক তার জ্ঞানগত ও ব্যবহািরক জীবেন পূর্ণতার জন্য িভত্িত ও চািলকা শক্িত িহসােব গ্রহণ কেরেছ।
ইসলােম বুদ্িধবৃত্িত ও বুদ্িধবৃত্িতক জ্ঞানই হেলা মূল । বুদ্িধবৃত্িতর প্রমােণর িবষয়িট ইসলােম প্রমািণত

একিট িবষয় । কুরআন বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তাশক্িতেক একিদেক ইিতবাচকভােব সমর্থন িদেয় এর ওপর
পুনঃপুনঃ তািগদ কেরেছ, অন্যিদেক যারা তােদর কথা, কর্ম ও পদক্েষেপ বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তাশক্িতেক

ব্যবহার কের না তােদরেক েনিতবাচক দৃষ্িটেত েদেখেছ ও িতরস্কার কেরেছ । এমনিক যারা িবচার-
বুদ্িধেক প্রেয়াগ কের না তারা আল্লাহর িনকট িনকৃষ্টতম জীব বেল িবেবিচত হেয়েছ (সূরা আনফাল :

২২)। সুতরাং কুরআন অনুসরণকারী মানুষ সৃষ্িটশীল িচন্তা ও িবকিশত বুদ্িধবৃত্িতর অিধকারী এবং েস
জ্ঞানগত ও ৈনিতক িবষেয় বুদ্িধবৃত্িতেক সিঠক ও ভুল, সত্য ও িমথ্যা এবং সুন্দর ও অসুন্দরেক

িবেবচনার জন্য ব্যবহার কের । তার জীবনরূপ প্রিতষ্ঠান ও িচন্তার কাঠােমােত বুদ্িধবৃত্িতর উচ্চতর
অবস্থান রেয়েছ । ইসলামী িশক্ষা িবশ্বপিরিচিত ও মানবপিরিচিত অর্জেন বুদ্িধবৃত্িতেক অত্যন্ত মূল্যবান

জ্ঞান কের । আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলীর ভাষায় :
‘বুদ্িধবৃত্িত সাধারণ ও সার্িবক জ্ঞান (দার্শিনক জ্ঞান) এবং িবেশষ ও বস্তুিনর্ভর জ্ঞান

(অিভজ্ঞতা ও গেবষণালব্ধ ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান) অর্জেনর মাধ্যম িহসােব ইসলামী শরীয়েতর
অন্যতম প্রামাণ্য দিলল এবং িচন্তাগত কাঠােমােত ধর্মীয় িবশ্বাস, ৈনিতকতা, িবিধ-

িবধান ও আইেনর অন্যতম উৎস বেল গণ্য। কুরআন ও হাদীসিভত্িতক দিলেলর ন্যায়
বুদ্িধবৃত্িতক দিলেলর মর্যাদা ও সম্মান রেয়েছ। তাই বুদ্িধবৃত্িত কখনও ধর্েমর িবপরীত

অবস্থােন থাকেত পাের না।’৫
িতিন অন্যত্র বেলন :

  ‘জ্ঞােনর সিঠকতা যাচাইেয়র একমাত্র মানদণ্ড হেলা বুদ্িধবৃত্িত। প্রথম শ্েরণীর (স্বতঃিসদ্ধ)
সকল জ্ঞান এবং অন্য েয সকল জ্ঞােনর প্রত্যাবর্তন প্রথম পর্যােয়র জ্ঞােন ঘেট অর্থাৎ

তার ওপর িনর্ভরশীল েসগুেলার িভত্িতও হেলা বুদ্িধবৃত্িত। কারণ, ঐ জ্ঞানগুেলাও ইন্দ্িরয়,



অিভজ্ঞতা, বর্ণনা ও শ্রবেণর মাধ্যেম অর্িজত হয় না; বরং তােক বুদ্িধবৃত্িত িদেয় অনুধাবন
করেত হয় । সুতরাং সত্য জ্ঞান পিরশুদ্ধ বুদ্িধবৃত্িতেক েকন্দ্র কের আবর্িতত হয় েয

বুদ্িধবৃত্িতর মধ্েয কল্পনা, েঝাঁকপ্রবণতা ও সন্েদেহর েলশমাত্র েনই । ইবেন িসক্িকত ইমাম
েরযা (আ.)-েক যখন প্রশ্ন কেরন : বর্তমােন সৃষ্িটর ওপর আল্লাহর হুজ্জাত (সুস্পষ্ট
প্রমাণ) কী ?  তখন ইমাম বেলন : আকল (বুদ্িধবৃত্িত) যার মাধ্যেম েক আল্লাহর িবষেয়

সত্য বলেছ েবাঝা যায় ও তােক তা (আকল) সত্যায়ন কের এবং েক আল্লাহর ওপর
িমথ্যা আেরাপ করেছ তার মাধ্যেম তা েবাঝা ও িমথ্যাপ্রিতপন্ন করা যায়।’৬ িতিন আেরা

বেলন : দীনী দািয়ত্েবর মানদণ্ড হেলা বুদ্িধবৃত্িত (আকল)।’৭
অতঃপর আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী মহানবী (সা.) ও পিবত্র ইমামেদর িনকট েথেক বর্িণত

হাদীসসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ েথেক বুদ্িধবৃত্িতর একশ েতত্িরশিট কল্যাণকর প্রভাব এবং
বুদ্িধবৃত্িতর অনুপস্িথিতর উনত্িরশিট মন্দ প্রভাব উল্েলখ ও ব্যাখ্যা কেরেছন।৮

ইসলাম ও কুরআেনর িশক্ষায় প্রিশক্িষত মানুষ িনশ্িচত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্িট (সূরা ইউসুফ : ১০৮),
গভীর বুৎপত্িত (সূরা তাওবা : ১২২) ও সর্বাঙ্গীন িচন্তা দ্বারা সকল িকছুেক অনুধাবন কের এবং ধর্মীয়

িবষয়েক বুঝেত ও বুদ্িধমত্তােক উৎস ও িবশ্েলষক িহসােব ব্যবহার কের অর্থাৎ তার ধর্মীয় জ্ঞান-
িচন্তাভাবনাও বুদ্িধবৃত্িতর ওপর প্রিতষ্িঠত, শ্রবণ ও অনুকরেণর ওপর িনর্ভরশীল নয় । হযরত আলী

(আ.) বেলেছন :
‘(শ্েরষ্ঠ মানুেষর ৈবিশষ্ট্য এমন েয) তারা দীনেক বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তাশক্িত িদেয় অনুধাবন

কেরেছ ও ব্যবহািরক ক্েষত্ের তা প্রেয়াগ কেরেছ (পালন কেরেছ), শুধু শ্রবণ কের ও
অন্েযর বর্ণনার ওপর িনর্ভর কের দীনেক গ্রহণ কেরিন । িনশ্চয়ই জ্ঞােনর বর্ণনাকারী

অিধক, িকন্তু গভীরভােব তা অনুধাবনকারী ও পালনকারীর সংখ্যা স্বল্প।’৯
মহানবী (সা.) বেলেছন :

‘মানুেষর িভত্িত হেলা তার বুদ্িধবৃত্িত। যার বুদ্িধমত্তা ও িচন্তাশক্িত েনই তার েকােনা ধর্ম
েনই।’১০

সুতরাং কুরআেনর আেলােক গিঠত মানুষ িবশ্েবর সকল সৃষ্িট ও তােত সংঘিটত সকল ক্িরয়া-
প্রিতক্িরয়া এবং ঘটনাপ্রবাহেক িবশ্েলষেণ তার বুদ্িধবৃত্িতেক কােজ লাগায় এবং বুদ্িধবৃত্িতর অনুশীলন ও

প্রিশক্ষণেক তার দািয়ত্ব বেল জ্ঞান কের । সুতরাং মানুেষর িবশ্ব, মানুষ ও ইসলােমর পিরিচিতর
মানদণ্ড হেলা বুদ্িধবৃত্িত (বুদ্িধবৃত্িতর অনুশীলন ও প্রিশক্ষণ)। কুরআন দ্বারা পিরচািলত মানুষ হেলা

িচন্তািনর্ভর । তাই কখনই েস িনেজেক এ ঐশী িনয়ামত-যা অভ্যন্তরীণ নবী ও িদক-িনর্েদশক-েথেক
 বঞ্িচত করেত চায় না;  বরং তার অভ্যন্তরীণ এ প্রদীপ ও আেলাকবর্িতকা সবসময় জ্বািলেয় রােখ ও

এর আেলাকরশ্িমেতই জ্ঞান ও ৈনিতকতােক অন্েবষণ কের । এ অভ্যন্তরীণ িদশারীই তােক ঐশী
প্রত্যােদেশর (ওহীর) িদেক পিরচািলত কের এবং বুদ্িধবৃত্িতর ব্যবহারেক ওহী ও ধর্মীয় বুদ্িধবৃত্িতর

অধীেন পিরচািলত করার মাধ্যেম ঐশী অিভভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার কের ও েমেন িনেত বাধ্য
কের এবং প্রতারক ও মন্দকর্মপ্রবণ আত্মােক বুদ্িধবৃত্িতর অধীেন িনেয় আেস । এক্েষত্ের েযমন

বুদ্িধবৃত্িতেক জ্ঞােনর জন্য িবসর্জন েদয় না,  েতমিন জ্ঞানেকও বুদ্িধবৃত্িতর খািতের পিরত্যাগ কের না ।
ইসলােম জ্ঞান ও বুদ্িধবৃত্িতেক ওহীর জন্য িবসর্জেনর েকােনা প্রশ্নই উত্থািপত হয় না । কারণ,

ইসলােমর দৃষ্িটেত কুরআন ও সুন্নাত (রাসূল ও িনষ্পাপ ইমামেদর বাণী, কর্ম ও নীরবতাসূচক
অনুেমাদন) েযমনভােব আল্লাহর ইচ্ছার প্রিতফলক,  েতমিন বুদ্িধবৃত্িতক িবচার,  িসদ্ধান্ত ও িনর্েদশ

(যার মধ্েয কল্পনা,  েঝাঁক প্রবণতা,  প্রবৃত্িতগত চাওয়া-পাওয়ার অনুপ্রেবশ ঘেটিন) ঐশী ইচ্ছা ও
িবধােনর প্রকাশক । অর্থাৎ েকােনা েকােনা িবষেয় বুদ্িধবৃত্িত স্বতন্ত্রভােব শরীয়েতর িবধান প্রণয়েণর

অিধকার রােখ ও ইসলামী িবিধ-িবধােনর অন্যতম মাধ্যম বেল গণ্য হয় । অর্থাৎ যুক্িতিনর্ভর
বুদ্িধবৃত্িতর মাধ্যেম অর্িজত েয েকােনা িনর্েদশ কুরআন ও হাদীেসর বাণীর ন্যায় ইসলামী িবধােনর

স্বতন্ত্র উৎস বেল িবেবিচত । এ বুদ্িধবৃত্িতই শক্িতশালী যুক্িত উপস্থাপেনর মাধ্যেম সার্িবকভােব
আল্লাহর অস্িতত্ব ও তাঁর একত্বেক প্রমাণ,  ওহী ও নবুওয়ােতর প্রেয়াজনীয়তা ও িকয়ামেতর

অপিরহার্যতােক প্রমােণ সক্ষম । এটা স্পষ্ট েয,  এরূপ বুদ্িধবৃত্িত িনেজেক ওহীর অনুগত জ্ঞান কের
এবং ওহীর পিরপন্থী সকল িচন্তােক অগ্রহণেযাগ্য িবেবচনা কের । বুদ্িধবৃত্িত িনেজই স্বীকার কের



এমন অেনক িবষয় রেয়েছ যা বুদ্িধবৃত্িতর ঊর্ধ্েবর িবষয় । এক্েষত্ের স্বয়ং বুদ্িধবৃত্িত এমন িবষেয়র
অস্িতত্বেক প্রমাণ কের যিদও তার স্বরূপ সম্পর্েক অবিহত নয় ।

কুরআন দ্বারা পিরচািলত মানুষ স্বাধীন বুদ্িধবৃত্িতর অিধকারী । কুরআনী পিরভাষায় তােক ‘উলুল
আলবাব’ (বুদ্িধবৃত্িতক কর্তৃত্েবর অিধকারী) বেল অিভিহত করা হেয়েছ-েয বুদ্িধবৃত্িত িনরঙ্কুশ সত্তার
কােছ মানুষেক আত্মসমর্িপতও অনুগত কের । এ বুদ্িধবৃত্িত বস্তুর বন্ধনমুক্ত । েখাদা অিভমুখী এ সত্তা

বুদ্িধবৃত্িতক িচন্তােত ভুল কের না,  তার িচন্তা তাত্ত্িবক ও ব্যবহািরক সকল প্রিতবন্ধকতােক অিতক্রম
কের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বচ্ছ ও িনর্মল সেরাবের েপৗঁেছেছ এবং এ সেরাবর েথেক পান কের িনেজর
বাহ্িযক ও অভ্যন্তরীণ উভয় িদকেক সেতজ ও প্রাণবন্ত কেরেছ । েস পূর্ণতার ধাপগুেলােক এেকর

পর এক অিতক্রম কেরেছ অর্থাৎ তার সুপ্ত বুদ্িধবৃত্িত িবকিশত হেয় কার্যকর বুদ্িধবৃত্িতেত (لاعف لقع)
পিরণত হেয়েছ এবং েস সমগ্র সৃষ্িটজগতেক তার প্রকৃতরূেপ প্রত্যক্ষ করার েযাগ্যতা লাভ কেরেছ,

সকল িকছুর (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগেতর) বাস্তবতা তার সামেন ফুেট উেঠেছ । ‘আমরা এভােব
ইবরাহীমেক আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীর পিরচালনা ব্যবস্থা েদখাই যােত েস িনশ্িচত িবশ্বাসীেদর

অন্তর্ভুক্ত হয়।’ (সূরা আনফাল : ৭৫)
কুরআন দ্বারা পিরচািলত মানুেষর জীবেন বুদ্িধবৃত্িত কখনও অস্তিমত হয় না,  কখনও তার গ্রহণ

(Eclipse) হয় না ও অন্ধকার তার ওপর ছায়া েফেল না;  বরং তার জীবেন বুদ্িধবৃত্িতর সূর্য সবসময়ই
 আেলা িবচ্ছুরণ কের এবং তার ব্যক্িতগত, পািরবািরক, সামািজক, বস্তুগত, ৈনিতক, পার্িথব,
অপার্িথব, আধ্যাত্িমক সকল জীবেনর ওপর তার িকরণ পিতত হয় । েমাটকথা,  তার সমগ্র জীবেন

বুদ্িধবৃত্িতর উপস্িথিত লক্ষণীয় ।
আত্মপিরিচিত ও আত্মিনয়ন্ত্রণ

এরূপ মানুষ ওহী ও বুদ্িধবৃত্িতর আেলােত স্বীয় সত্তার পিরচয় লাভ কের এবং িনেজর সত্তার িদেক
প্রত্যাবর্তন কের । েয মানুষ িনেজেক খুঁেজ েপেয়েছ ও িনেজর পিরচয় লাভ কেরেছ এবং এ

পিরচেয়র আেলােক আত্মগঠন ও পূর্ণতা লােভর প্রেচষ্টায় রত েস মহান আল্লাহর এ িনর্েদশ- ‘েহ
যারা ঈমান এেনেছা! েতামােদর িনেজেদর (সম্পর্েক জানা, আত্মগঠন ও আত্মরক্ষার) দািয়ত্ব

েতামােদর ওপরই ন্যস্ত’- অনুযায়ী কাজ কেরেছ । এমন ব্যক্িত কখনও িনেজর সত্তার িবষেয় উদাসীন
নয়,  তার সত্তােক েস কখনও ভুেল যায় না; ফেল েস আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মিবস্মৃিত ও স্বার্থপরতার

িশকার হয় না । কখনই েস আত্মপ্রশংসা ও আত্মগর্েব রত হয় না;  বরং েস মহান আল্লাহর এ
বাণীেক স্মরণ রােখ : ‘অতএব, েতামরা িনেজেদরেক পিবত্র জ্ঞান কর না । িতিন তােক সবেচেয়

ভােলাভােব জােনন েয তাকওয়া অবলম্বন কের (আল্লাহর ভেয় িনেজেক সংযত রােখ)’ (সূরা
নাজম : ৩২)। পিবত্র কুরআন হযরত ইউসুেফর ভাষায় বেলেছ : ‘এবং আিম আমার সত্তােক

ত্রুিটমুক্ত মেন কির না- িনশ্চয় প্রবৃত্িত মন্দ কােজর আেদশ প্রদােন অত্যন্ত তৎপর - েকবল ঐ ব্যক্িত
ব্যিতেরেক যার ওপর আমার প্রভু অনুগ্রহ কেরেছন । িনশ্চয় আমার প্রভু অিত ক্ষমাশীল, পরম
দয়াময় । (সূরা ইউসুফ : ৫৩) অর্থাৎ েয তার সৎ গুণাবলীেক ঐশী অনুগ্রহ বেল িবশ্বাস কের েস

আত্মপিরশুদ্িধ ও আত্মগঠেনর প্রেচষ্টায় রত যােত সফলকাম হেত পাের।
‘েস-ই সফলকাম েয তার আত্মােক পিরশুদ্ধ কেরেছ।’ (সূরা শামস : ৯) সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা

কুরআন দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানুষ আত্মপিরিচিতর মাধ্যেম েখাদা পিরিচিতেত েপৗঁেছেছ । অর্থাৎ তার ঐশী
মানবীয় অবস্থানেক িচহ্িনত কের আল্লাহর প্রিনিনিধত্েবর িদেক ধাবমান এবং প্রিত মুহূর্েত ঐশী

আমানতেক রক্ষা ও তার সংরক্ষেণ তৎপর । েস তার এ অনুপম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানেক কখনই
হাতছাড়া করেত রাজী নয় । তাই কখনই এমন কর্েম িলপ্ত হয় না যা তােক এ স্থান েথেক িবচ্যুত

কের।
এ মানুষ আত্মপিরিচিত, আত্মসমােলাচনা ও আত্মিসদ্িধর মাধ্যেম িনষ্পাপ েফেরশতােদর চিরত্র লাভ

কেরই ক্ষান্ত হয়িন; বরং েস আল্লাহর পিরচয়, ভােলাবাসা ও ইবাদােতর ছায়ায় আল্লাহেত িবলীন
(ফানািফল্লাহ্) ও স্থািয়ত্ব (বাকািবল্লাহ্) লাভ কের আল্লাহর িনরঙ্কুশ কর্তৃত্েবর অিধকারী হেয়েছ।

আল্লামা তাবাতাবায়ী সূরা হাশেরর ১৮ নং আয়াত- ‘েহ যারা ঈমান এেনেছা! েতামরা আল্লাহর
তাকওয়া অবলম্বন কেরা এবং প্রত্েযেকরই িচন্তা কের েদখা উিচত েয, আগামীকােলর জন্য েস অগ্ের

িক প্েররণ কেরেছ এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কেরা,  েতামরা েয কর্মই কেরা েস সম্পর্েক



 িনশ্চয় আল্লাহ্ সিবেশষ অবগত আেছন’ এবং সূরা হুজুরােতর ১নং আয়ােতর- ‘েহ ঈমানদারগণ!
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর সামেন েতামরা েকােনা িবষেয় অগ্রবর্তী হেয়া না’- তাফসীের বেলেছন :

‘এখােন েয ঈমানদারেদর কথা বলা হেয়েছ তারা িবেশষ শ্েরণীর মুিমন এবং তােদর সংখ্যা খুবই
কম । কারণ, অিধকাংশ ঈমানদারই পার্িথব প্রেয়াজন পূরেণ ব্যস্ত থাকায় িনেজর সত্তার িদেক
তাকােনার অবকাশ পায় না ও িনেজেক খিতেয় েদেখ না েয, ভিবষ্যেতর িচরন্তন জীবেনর জন্য কী

প্েররণ কেরেছ । তাই এ আয়ােত এ িবষেয় উদ্বুদ্ধ করা হেয়েছ । সূরা হুজুরােতর আয়ােত উল্িলিখত
ব্যক্িতরা সকল ক্েষত্ের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর অনুগত অর্থাৎ তারা আল্লাহর দাসত্েবর জন্য
িনেজেদরেক িনেবিদত ও সমর্িপত কেরেছ এবং সম্পূর্ণভােব আল্লাহর কর্তৃত্ব ও েবলায়ােতর ছায়ায়
আশ্রয় িনেয়েছ । তারা তােদর ইচ্ছা শক্িতেক আল্লাহর ইচ্ছার অধীন কেরেছ েযমিন সূরা দাহেরর ২৯

নং আয়ােত বর্িণত হেয়েছ ; ‘আল্লাহ্ যা চান েতামরা তা ব্যতীত িকছুই চাও না’ ফেল একমাত্র
আল্লাহ্ তােদর অিভভাবক, ‘আল্লাহ্ই হেলন মুিমনেদর অিভভাবক’ (সূরা আেল ইমরান : ৬৮) এবং

‘আল্লাহ্ই হেলন মুত্তাকীেদর অিভভাবক’ (সূরা জািসয়া : ৪৫)১১
সুতরাং কুরআেনর আেলােক উদ্বুদ্ধ ও পিরচািলত মানুষ তার উৎেসর সােথ সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যেম

তার ও তার স্রষ্টার মধ্েয িবদ্যমান ব্যবধানেক ঘুিচেয়েছ এবং েস তার স্রষ্টার প্রিত মুখােপক্িষতার
স্বরূপেক উন্েমাচন কেরেছ ও বুঝেত েপেরেছ েয, তার অস্িতত্ব সম্পূর্ণরূেপ আল্লাহর ওপর

িনর্ভরশীলই শুধু নয়, এমনিক তার িবদ্যমানতা তাঁর সঙ্েগ সম্পৃক্ত থাকা ব্যতীত িকছু নয় । েয মানুষ
িনেজর এ পিরচয় লাভ কের প্রকৃতপক্েষ েস ঐশী সত্তার ৈবিশষ্ট্েযর প্রিতফলক, তখন েস তার

বর্তমান ও স্িথিতর অবস্থায় থাকেত পাের না;  েস গিতশীল এক সত্তায় পিরণত হয় যার যাত্রার লক্ষ্য
পূর্ণতা- কখনই অবক্ষয় নয়, উত্তরণ- কখনই পতন নয়, আেরাহণ- কখনই অবতরণ নয়, তার

গন্তব্যস্থল স্থায়ী অিবনশ্বর বাসস্থান- অস্থায়ী ও নশ্বর বাসস্থান নয়,  েস সকল প্েরেমর আধার পরম
প্েরমাস্পদ অসীম সত্তার ভােলাবাসা ও তার সান্িনধ্েযর আকাঙ্ক্ষী ও এেত েপৗঁছেত েস সকল প্রকার

প্রিতকূলতার েমাকািবলা করেত ও সকল িকছু িবসর্জন িদেত প্রস্তুত । তাই তার িচন্তা তাঁেক
(স্রষ্টােক) েকন্দ্র কেরই আবর্িতত হয়।

কুরআনী মানুষ েখাদাপ্েরম ও ঐশী অিভভাবকত্েবর সামেন িনেজেক িনেবিদত কেরেছ । েস িনেজর
গর্ব ও শ্েরষ্ঠত্বেক আল্লাহর দাস ও বান্দা হওয়া এবং তাঁর সান্িনধ্য লাভ বেল মেন কের । েয মানুষ
এরূপ ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী নয় আল্লামা হাসানযােদ আমুলীর ভাষায় ‘এমন ব্যক্িত বাকশক্িত সম্পন্ন

প্রাণী ৈব িকছু নয়... মানুষ হেলা েস-ই েয আল্লাহর খিলফা ও প্রিতিনিধেত পিরণত হেয়েছ।’
আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলীর মেত পিবত্র কুরআেনর সৃষ্িট সম্পর্িকত এবং মানুেষর ঐশী

প্রিতিনিধত্েবর ধারণাবাহী আয়াতসমূহ এ উদ্েদশ্েয অবতীর্ণ হেয়েছ েয, মানুষ এর মাধ্যেম স্বীয়
পিরচয় লাভ করেব এবং কীভােব এ পৃিথবীেত তার উৎপত্িত েস সম্পর্েক জানেব । আর যখন েস এ

জ্ঞান লাভ করেব তখন ঐশী প্রিতিনিধত্েবর দািয়ত্ব কীভােব পালন করেব ও কীভােব স্রষ্টায় েপৗঁছেব
েস সম্পর্েক অবিহত হেব । এ কারেণই আত্মপিরিচিত সকল মর্যাদার উৎস এবং সকল জ্ঞােনর মূল ।

  (চলেব)
তথ্যসূত্র

 ১. তাফসীের ইনসান েব ইনসান, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, পৃ. ২২-২৪, মারকােয নাশের ইসরা প্রকাশনী,
    েকাম, ১৩৮৪ ফারিস সাল;

 ২. শারেহ গুরারুল িহকাম, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন খুনসারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮, েতহরান িবশ্বিবদ্যালয় প্রকাশনী,
    ১৩৬৬ ফারিস সাল;

 ৩. তাফসীের ইনসান েব ইনসান, পৃ. ৬৫;
 ৪. তাফসীের মওজুয়ী, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ১৫তম খ-, পৃ. ১৫-২০ এবং ৩৯-৬৫, মারকােয নাশের

    ইসরা প্রকাশনী, ১৩৮৩ ফারিস সাল;
 ৫. তাফসীের ইনসান েব ইনসান, পৃ. ৩২;

 ৬. আলী ইবেন মূসা আর িরযা ওয়াল ফালসাফাতুল ইলািহয়া, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ১ম খ-, পৃ. ১০,
    নাশের ইসরা, ১৩৭৪ ফারিস সাল;

 ৭. প্রাগুক্ত, ২য় খ-, পৃ. ২৫;



 ৮. তাফসীের ইনসান েব ইনসান, পৃ. ২৬-৭০;
 ৯. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ২৩৯;

১০. নাহজুল ফাসাহা, ২য় খ-, পৃ. ৬১১;
১১. আল িমজান িফ তাফসীিরল কুরআন, আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবায়ী, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৭৭,

    ১৮তম খ-, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮, েকাম, মুয়াসসাসােয় মাতবুয়ােত ইসমাঈলীয়ান, ১৪২২ িহজরী।
((ঢাকা েথেক প্রকািশত ‘প্রত্যাশা’, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা


